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হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)  ও  মাছূম্  ইমামগণ  (‘আঃ)  গ্বােয়েবর  ‘ইল্ম্  রাখেতন  িকনা  এটা  একটা  অত্যন্ত  পুরেনা
প্রশ্ন। যিদও এটা েকােনা অপিরহার্য জ্ঞাতব্য িবষয় নয় তথািপ মানুেষর মেন এ ধরেনর িবষয় িনেয় অিত ঔৎসুক্য এবং
এ  ব্যাপাের  িবতর্ক  ও  পরস্পরিবেরাধী  ভুল  ধারণার  পিরপ্েরক্িষেত  ইিতপূর্েব  আিম  আমার  নূের  মুহাম্মাদীর
মর্মকথা গ্রন্েথ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) গ্বােয়েবর ‘ইল্ম্ রাখেতন িকনা েস সম্পর্েক সংক্েষেপ আেলাচনা কেরিছ।
তেব তােত িবষয়িটর সবগুেলা িদেকর ওপর আেলাকপাত করা হয় িন এবং উক্ত গ্রন্েথর িবষয়বস্তুর পিরপ্েরক্িষেত তা
যারূরী  বেলও  অনুভূত  হয়  িন।  িকন্তু  সম্প্রিত  প্রসঙ্গ  উত্থািপত  হেয়েছ  েয,  মাছূম্  ইমামগণ  (‘আঃ)  গ্বােয়েবর
‘ইল্ম্ রাখেতন িকনা এবং রাখেল তাঁেদরেক েয িবষ প্রেয়াগ করা হেয়িছেলা েস সম্পর্েক তাঁরা জ্ঞাত িছেলন িকনা।
তাই  এ  িবষেয়  আমার  যা  জানা  আেছ  অিত  সংক্েষেপ  েপশ  করিছ,  যিদও  এ  িবষেয়র   ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণ  মতপার্থক্েযর

অবকাশ আেছ।

গ্বােয়ব্-এর  িতনিট  তাৎপর্য  :  (১)  েয  িবষেয়  আল্লাহ্  তা‘আলা  ছাড়া  আর  েকউই  জােন  না  এবং  কােরা  পক্েষ  জানা
েকােনাভােবই  সম্ভব  নয়।  তা  হচ্েছ  আল্লাহ্  তা‘আলার  িনজস্ব  সত্তার  জগত  (‘আালেম  লাহূত্)  -  যা  জানা  কখেনাই
েকােনা সৃষ্িটর পক্েষ সম্ভব নয়। (২) আমরা েয সৃষ্িটেলাক সম্বন্েধ ‘সাধারণ ধারণা’ রািখ তার বাইেরও আল্লাহ্
তা‘আলার  অসংখ্য  সৃষ্িটেলাক  রেয়েছ  এবং  িতিন  প্রিতিনয়ত  নতুন  নতুন  েমৗিলক  সৃষ্িট  ও  নতুন  নতুন  সৃষ্িটেলাক
সৃষ্িট  কের  চেলেছন।  এগুেলা  সম্পর্েক  কােরা  পক্েষই  জানা  সম্ভব  নয়,  তেব  আল্লাহ্  চাইেল  তাঁর  পক্েষ  কাউেক
জানােনা অসম্ভব মেন করা চেল না। (৩) আমরা েয সৃষ্িটেলাক সম্বন্েধ ধারণা রািখ ও যার মধ্েয আিছ তার িভতরকার
েয  িবষয়গুেলা  আমােদর  জ্ঞান  ও  ইন্দ্িরয়িনচেয়র  আওতার  বাইের  রেয়েছ,  িকন্তু  সকেলর  জ্ঞান  ও  ইন্দ্িরয়িনচেয়র
আওতার বাইের েনই। েযমন: আিম জািন না িঠক এই মুহূর্েত আমার কক্েষর েদয়ােলর ওপােশ কী ঘটেছ। এগুেলা আমার জন্য
জন্য গ্বােয়ব্, িকন্তু ওপােশ েয ব্যক্িত আেছ তার জন্য গ্বােয়ব্ নয়। এ ধরেনর িবষয় আল্লাহ্ তা‘আলা সরাসির বা
তাঁর  সৃষ্ট  কতক  িনয়েমর  আওতায়  যােক  বা  যােদরেক  জানান  বা  তার  বা  তােদর  কােছ  এতদসংক্রান্ত  তথ্য  েপৗঁছার

সুেযাগ  েদন  বা  সুেযাগ  েরেখেছন  েস  বা  তারা  সংশ্িলষ্ট  িবষয়  বা  িবষয়ািদ  জানেত  পাের।

এই েশেষাক্ত ক্েষত্েরর েকােনা গ্বােয়ব িবষেয়র জ্ঞান কােরা কােছ েপৗঁেছ যাবার িবিভন্ন ধরন ও মাত্রা আেছ।
েকারআন  মজীেদ  “ওয়াহী”  শব্দিট  দ্বারা  পািরভািষক  অর্েথ  নবুওয়ােতর  দািয়ত্ব  সংশ্িলষ্ট  আল্লাহর  বাণী  বুঝােত
এবং  আিভধািনক  অর্েথ  মানুেষর  জন্য  উপেরাক্ত  ধরেনর  জ্ঞান  বুঝােত  ও  প্রাণীকুেলর  জন্য  সহজাত  জ্ঞান  বুঝােত
ব্যবহৃত  হেয়েছ।  মানুেষর  জন্য  উপেরাক্ত  ধরেনর  জ্ঞান  বুঝােত  আমােদর  পিরভাষায়  ইলহাম্,  প্রত্যক্ষ  অনুভূিত
(‘ইল্েম হাদ্সী - ইনটুইশন্) ও আেরা কতক পািরভািষক শব্দ ব্যবহৃত হেয় থােক; এগুেলার িবিভন্ন স্তেরর শক্িতশালী
ও  দুর্বল  মাত্রা  রেয়েছ।  এছাড়া  আেছ  মানুেষর  মেনাজাগিতক  স্বয়ংক্িরয়  ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়া  -  যার  মধ্েয
েটিলপ্যািথ, অেটা-েটিলপ্যািথ ও স্বপ্েনর একাংশ অন্যতম। আর পািরভািষক ওয়াহী ব্যতীত বাকী সবগুেলাই ঈমানদার-
কােফর  িনর্িবেশেষ  েয  কােরা  জন্য  হেত  পাের,  তেব  িবিভন্ন  কারেণ  ব্যক্িতেভেদ,  িবষয়বস্তুেভেদ  ও  ‘ইল্েমর  ধরন

েভেদ মাত্রাগত পার্থক্য হেয় থােক।



অেনক  িবজ্ঞানীর  মেত,  আমােদর  ত্িরমাত্িরক  জগেতর  বাইের  িবিভন্ন  মাত্রার  অেনক  জগত  আেছ।  অন্যিদেক  আমােদর
ইন্দ্রয়গ্রাহ্য  িবষয়ািদর  ক্েষত্েরও  ইন্দ্িরেয়র  ধারণক্ষমতার  বাইের  অেনক  িকছু  আেছ।  উদাহরণস্বরূপ,  আমােদর
কােন ও েচােখ েয মাত্রার শব্দতরঙ্গ ও আেলাকতরঙ্গ প্রিতফিলত হয় কতক প্রাণীর কােন ও েচােখ তার েচেয় উচ্চতর ও
িনম্নতর  শব্দতরঙ্গ  ও  আেলাকতরঙ্গ  প্রিতফিলত  হয়।  েমৗমািছর  বাণী  প্েররণ  ও  বাদুেড়র  তথ্যসংগ্রহ  এর  অন্যতম
দৃষ্টান্ত।  ক্েষত্রিবেশেষ  এ  ধরেনর  ক্ষমতা  েকােনা  েকােনা  মানুেষরও  থাকেত  পাের,  কারণ,  আল্লাহ্  যােক  চান
তােকই তা িদেত পােরন। যদ্দূর মেন পেড়, িবংশ শতাব্দীর নব্বইেয়র দশেকর মাঝামািঝ সংবাদ েবিরেয়িছেলা, হংকং-এর
(অথবা চীেনর) এক হাসপাতােলর জৈনকা নার্েসর েচােখ এক্স-ের পাওয়ার িছেলা, ফেল িতিন েলাকেদর শরীেরর িভতেরর সব

িকছু েদখেত েপেতন।

অন্য মাত্রার জগত সম্পর্েকও একই কথা অর্থাৎ আল্লাহ্ চাইেল েয কােরা কােছ এ ধরেনর জগতেক উন্মুক্ত কের িদেত
পােরন।

এমতাবস্থায় এটাই স্বাভািবক নবী-রাসূলগেণর (‘আঃ) ও ইমামগেণর (‘আঃ) ক্েষত্ের এগুেলার মধ্যকার েয েকােনা ধরেনর
জ্ঞান মাত্রাগত িদক েথেক অেনক েবশী শক্িতশালী হেব বা অেনক েবশী শক্িতশালীভােব েপৗঁছেব।

কতক  হাদীছ  ও  েরওয়াইয়াত্  েথেক  জানা  যায়,  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)  ও  হযরত  ‘আলী  (‘আঃ)  আলেম  বারযােখর
(মৃত্যুপরবর্তী জগেতর) অবস্থা েদখেত েপেতন। হাদীছ অনুযায়ী, মীরােজর সময় পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূল (‘আঃ)
হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  ইমামতীেত  নামায  আদায়  কেরন;  িনঃসন্েদেহ  তাঁেদর  বারযাখী  শরীর  রাসূলুল্লাহ্
(ছ্বাঃ)-এর  কােছ  অদৃশ্য  িছেলা  না।  িতিন  েয  েবেহশতীেদর  ও  েদাযখীেদর  অবস্থা  েদেখন  তা-ও  অবশ্যই  বারযাখী

েবেহশত-েদাযেখর  অবস্থা  িছেলা।

এখন প্রশ্ন হচ্েছ, েয মা‘ছূম্ ইমামগণেক (‘আঃ) িবষ প্রেয়ােগ হত্যা করা হয় তাঁরা জানেতন িকনা েয তাঁেদর খাবাের
?বা ওষুেধ িবষ আেছ? জানেল তাঁরা তা েখেলন েকন

আমরা  িনশ্িচত  কের  বলেত  পাির  না  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁেদরেক  এটা  জািনেয়িছেলন  িকনা।  কারণ,  আল্লাহ্  তা‘আলা
মানুেষর এখিতয়ারী কােজ সব সময় হস্তক্েষপ কেরন না। তেব স্বয়ংক্িরয়ভােবও এ জ্ঞান তাঁেদর অন্তের প্রিতফিলত
হেয়  থাকেত  পারার  সম্ভাবনা  খুবই  েবশী  এবং  এ  ধরেনর  জ্ঞান  অন্তের  প্রিতফিলত  হওয়ার  সম্ভাব্যতা  েকবল  তাঁেদর
মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  িছেলা  না,  বরং  মু’িমন-কােফর  িনর্িবেশেষ  েয  কােরা  েবলায়ই  তা  ঘটেত  পাের  –  েয  সম্পর্েক
অেনেকরই  অিভজ্ঞতা  থাকেত  পাের।  িকন্তু  নবী-রাসূলগণ  (‘আঃ)  ও  মা‘ছূম্  ইমামগণ  (‘আঃ)  েযেহতু  মানুেষর  জন্য
দ্বীেনর মূর্ত প্রতীক েসেহতু তাঁরা েকবল তখনই এ ধরেনর জ্ঞান অনুযায়ী আমল কেরন যখন তা বাহ্িযক শর‘ঈ ইল্েমর
সােথ  সাংঘর্িষক  হয়।  উদাহরণস্বরূপ,  েকােনা  ব্যক্িত  তার  েকােনা  আত্মীয়  বা  বন্ধুেক  েকােনা  কথা  বলার  জন্য
ডাকেল বা খানা খাবার জন্য দাও‘আত্ করেল তার অন্তের যিদ স্বয়ংক্িরয়ভােব ধরা পেড় েয, দাও‘আতকারী তােক হত্যা
করেব  তাহেল  েস  েকােনা  না  েকােনা  িমথ্যা  বাহানায়  তােত  সাড়াদান  এিড়েয়  যায়।  িকন্তু  নবী-রাসূলগণ  (‘আঃ)  ও
মা‘ছূম্ ইমামগণ (‘আঃ) এটা করেত পােরন না। কারণ, তা করেল তাঁেদর এ ধরেনর আচরণেক তাঁেদর িবরুদ্েধ দলীল িহেসেব
ব্যবহার করা হেব। শুধু তা-ই নয়, এটা েকবল সন্েদহবেশ মানুেষর সােথ ‘কাম্য নয় এমন আচরণ’ করার সপক্েষ দলীল হেব।
আর এর ফেল সমাজজীবেন চরম িবশৃঙ্খলা েদেখা েদেব এবং মানুেষর প্রকাশ্য ও েগাপন শারীিরক ও ৈচন্িতক আমেলর জন্য
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